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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
সোনার চেয়ে দামি S8
কিছু হল না ?
কী করে হয় । রামরাজ্যে কিছু হয় না।
কাহিনি শেষ না হতে বাস দাঁড়ায় তার নামবার স্টপেজে। সে বলে, নামুন না খানিক বসে গল্প করে
যাবেন ?
এখান থেকে রাখালের বাড়িও মোটে কয়েক মিনিটের পথ। সে ধীরেনের সঙ্গে নেমে যায়।
সরু গলির মধ্যে চারকোেনা উঠানের চারদিকে ঘর তোলা সেকেলে ধরনের পুরানো একটি দোতলা বাড়িতে ধীরেনের আস্তানা-একতলায় একখানি ঘব, আলো বাতাস খেলে না। সমস্ত বাড়িটাতে এমনিভাবে একখানা দুখানা ঘর নিয়ে মোট ন-ঘর ভাড়াটে বাস করে। সকালে বিকালে নটি ছোটো বড়ো পরিবারের উনানে যখন প্রায় একসঙ্গে আঁচ পড়ে অনেককে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতে হয়। রাস্তায় ।
বেলা বলে, আসুন।
সে হাতকল চালিয়ে ফ্রক সেলাই কবছিল। তার নিজের মেয়েটির বয়স মোটে দুবছর, ফ্রকটা দশ-এগারো বছরের মেয়ের। আরও দু-তিনটি সেলাই করা শায়া ব্লাউজ পাশে পড়ে আছে, কিছু আলগা ছিটের কাপড়ও আছে।
এত, কী সেলাই করছেন ?
বেলা শুধু একটু হাসে।
জামাকাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরতে পরতে ধীরেন। গভীর শুকনো গলায় বলে, পাড়ার লোকের ফরমাশ সব। উনি বাড়িতে দর্জির দোকান খুলেছেন।
বলে সে গামছােটা টেনে নিয়ে বেরিযে যায়।
বেলা বলে, গয়না বেচে খাচ্ছি। বিয়েতে কলটা পেয়েছিলাম। শখের জিনিস ঘর সাজিয়ে রেখে লাভ কী ? এমনি কত জমা সেলাই করে দিয়েছি কতজনকে, আজ দরকারের সময় দুটো পয়সা যদি রোজগার হয়, দোষের কী আছে বলুন ?
কে বলে দোষ ?
উনি খুঁতখুঁত করেন। পাড়ার চেনা লোকের কাছে পযসা নিয়ে জামা সেলাই করব, ওনার সেটা *iछन्णं श्श् न्मा !
পছন্দ না হয়ে উপায কী ?
উপায় নেই। তবু পছন্দ হয় না !
রাখাল ভাবে, সাধনার কাল নেই। কিন্তু কল থাকলেও সে কি নিজে উদ্যোগী হয়ে এ ভাবে কিছু রোজগারের উপায় খুঁজে নিতে পারত ? এদিকটা খেয়াল হত না সাধনার, সে হয়তো বলত যে নগা • মা পাওয়া যায় তাতেই কলটা বেচে দাও, সেই টাকায় কিছুদিন চলুক !
কী দোলটাই যে খায় সাধনার মন ।
এৱক সিদ্ধান্ত থেকে একেবারে বিপরীত আরেক সিদ্ধান্তে ! বাসন্তী একরাশ নোট দিয়েছে তাকে-কারণ, হারের দামটা সে যা দিয়েছে তার মধ্যে দু-চারখানা পাঁচ টাকার ছাড়া বাকি সব দুটাকা একটাকার নোট।
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